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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

বরিশাল লঞ্চঘাটের দ্বিতল টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
সবাইকে স্বাধীনতার মাসের অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

ধান, নদী, খাল এই তিনে বরিশাল। এ অঞ্চলের জনগণের প্রিয় পরিবহন লঞ্চ ও স্টীমার। দক্ষিণাঞ্চলের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত ব্যস্ততম এ লঞ্চঘাটে যাত্রীসেবার মান বাড়াতে আমরা দ্বিতল টার্মিনাল ভবন নির্মাণ করেছি। 
সুধিমন্ডলী, 

দেশের অর্থনীতি দ্রুত বিকাশ ঘটছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রফতানি সবই বাড়ছে। মানুষের যাতায়াত বাড়ছে। পণ্য পরিবহনও বাড়ছে। এই পরিবহনের জন্য জলপথ সবচেয়ে সুলভ, সহজ ও নিরাপদ। তাই একটি গতিশীল অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 
আমরা চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরসহ দেশের প্রতিটি নৌ-বন্দর, লঞ্চঘাটের উন্নয়ন করেছি। পাশাপাশি নদী ও চ্যানেলগুলোর নাব্যতা রক্ষার জন্য খনন,  নৌ-পথ আধুনিকায়ন, নতুন নৌ-বন্দর ও জেটি নির্মাণ, সংযোগ সড়কগুলোর উন্নয়নসহ বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছি। 
সুধিবৃন্দ,  
বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে হিমালয়ের বরফ গলছে। পাহাড় ধসে পড়ছে। সেখান থেকে পানির সাথে পলি-বালি আসছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের সমতলে বাংলাদেশের অবস্থান বিধায় নদীগুলোতে পলি জমছে। নদী নাব্যতা হারাচ্ছে। উজানে বাঁধ নির্মাণও এ জন্য সমান দায়ী। তাই আমরা একদিকে নদী খনন করছি। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ১৯টি ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে। অপরদিকে আন্তর্জাতিক নদীগুলোতে আমাদের ন্যায্য হিস্যা আদায়ের পদক্ষেপ নিয়েছি। নদী ভরাট করে অবৈধ স্থাপনা গড়াকে আমরা শক্ত হাতে দমন করেছি। 

নদী-খাল-বিলে শুষ্ক মৌসুমেও পানি ধরে রাখতে হবে। এ জন্য সরকারী কর্মকান্ডের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকেও উদ্যোগ নেয়ার আহবান জানাচ্ছি। অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ বিঘ্নিত না হয়। এতে বন্যার প্রকোপ কমবে। সেচ ও মৎস্য চাষ সহজ হবে। পানি দূষণ রোধ হবে। জীববৈচিত্রও রক্ষা হবে। 
সুধিমন্ডলী, 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই নদীবন্দরগুলো সচল করার পদক্ষেপ নেন। তিনি চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মাইন অপসারণ করাকে অগ্রাধিকার দেন। নদী খননের জন্য ড্রেজার সংগ্রহ করেন। 

আমরা ’৯৬ সরকারের সময় চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের অনেক উন্নয়ন করি। এতে আমদানি-রফতানি পণ্য পরিবহনে সময় অনেক কমে আসে। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথগুলোরও সংস্কার করেছি।  
এবারও আমরা দুটি বন্দরের সার্বিক সামর্থ্য ও দক্ষতা বাড়িয়েছি। মহেশখালের ওপর ব্রীজ নির্মাণ করেছি। চ্যানেলগুলোতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং করেছি। জেটি সম্প্রসারণ করেছি। রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী জাহাজের সংখ্যা ১৮টি থেকে ৬১টিতে উন্নীত হয়েছে। আমরা নারায়ণগঞ্জ, আশুগঞ্জসহ সব নদীবন্দরের উন্নয়নকাজ বাস্তবায়ন করছি। দেশের ৫৩টি নৌ-পথ ড্রেজিং এর কাজ শুরু হয়েছে।  
যানজট হ্রাস, পরিবেশ দূষণ রোধ ও পর্যটন শিল্পের বিকাশে আমরা ঢাকার চারপাশের ১১০ কিলোমিটার নৌ-পথকে চলাচল উপযোগী করার উদ্যোগ নিয়েছি। 

ফিটনেসবিহীন নৌ-যান চলাচল বন্ধ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। নৌ-যান রেজিস্ট্রেশন, সার্ভে ও পরিদর্শনে আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। জাহাজ-লঞ্চে যাতে অতিরিক্ত যাত্রী না উঠে সেজন্য যাত্রী, মালিক, বন্দর ও ঘাট কর্তৃপক্ষ সকলকে তৎপর হওয়ার আহবান জানাই। 
সুধিবৃন্দ, 

আজ বরিশাল মেরিন একাডেমীর ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেছি। আমি আশা করি,  বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামের মতো বরিশাল মেরিন একাডেমীকেও একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্যোগ নেবেন। আমরা চট্টগ্রাম মেরিন একাডেমী সংলগ্ন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি নির্মাণেরও উদ্যোগ নিয়েছি। এর ফলে মেরিন ক্যাডেটরা দেশেই উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। 

আমরা আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে বিশাল সমুদ্র অঞ্চল পেয়েছি। এখানের তেল-গ্যাস, খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ সবই আমাদের। এ বিশাল সম্পদ আহরণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাদের আরো বেশি মেরিন ক্যাডেটের প্রয়োজন হবে। আমরা সমুদ্র সম্পদ রক্ষা ও আহরণে সার্বিক সামর্থ্য অর্জনের পদক্ষেপ নিয়েছি। 

সুধিমন্ডলী, 

আর্থ-সামজিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষের আয় বাড়ছে। ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে। আমরা ২০২১ সালে মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমন সোনার বাংলার স্বপ্নই দেখতেন। আসুন, আমরা সবাই মিলে একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলি। 

সবাইকে আবারো ধন্যবাদ।        

খোদা হাফেজ । 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

... 
